মহাজাগতিকের মহাবিশ্বয় ২৪ ঘন্টা ব্যাপি “প্রতি ঘন্টায় আকার আকৃতি রুপ পরিবর্তন করে” মহা-সাইক্লোন আম্পানের তান্ডব-

সৃষ্টির রহস্য একমাত্র সৃষ্টিকর্তায় জানেন। তাইতো আম্পান নিয়ে বিশ্ব-আবহাওয়া অফিস ও রাষ্টীয়/ জোনাল অফিস  থেকে একই বার্তা আসছিল এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে আঘাত হানবে  আম্পান। আবহাওয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞানের সকল প্রযুক্তি ও আবহাওয়াবীদের জ্ঞান কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে চলল আম্পান। তার গতি প্রকৃতি ও বর্ণনা করেন  আবহাওয়াবীদগণ। প্রকৃতপক্ষে তা হইনি, কারন সৃষ্টির রহস্য সৃষ্টিকর্তায় দেখভাল করেন। অবশেষে আম্পান মে ২০খ্রিঃ তারিখে আঘাত হানল  সব ভাবনার চেয়ে বেশী সময় ধরে অবস্থান  করল এবং তান্ডব   চালাল। এখন এর উৎস ও নাম করনের দিকে যায়-
‘উম্পুন বা আম্পান’ নামটি থাইল্যান্ডের দেয়া। ঘূর্ণিঝড়ের বর্তমান তালিকায় এটাই ৬৪তম ও শেষ নাম।

 সূত্রমতে, মে মাসের প্রথমেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে পারে। তবে সেটির গতিপথ কোনদিকে হবে তা নিয়ে এখনও কিছু জানাতে পারেনি আবহাওয়া অফিস।

প্রথমে বলে রাখি আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে আটটি দেশে. এই আটটি দেশ হল- ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মায়ানমার, ওমান ও থাইল্যান্ড. এই আটটি দেশের কাছ থেকে আটটি করে নাম সংগ্রহ করে মোট 64টি নামের তালিকা ভারতের মৌসম ভবনে তালিকা রাখা ছিল.।  এই আটটি দেশের বঙ্গোপসাগর আর আরব সাগরের ঘূর্ণিঝড়ের নাম রাখার প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০৪ সালে। ভারত, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওমান, মায়ানমার ও থাইল্যান্ড- এই আট দেশ মিলে ৬৪টি নামের তালিকা তৈরি করা হয়। ঠিক করা হয়, ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়া হবে সতর্কবার্তা সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।পরবর্তীতে আরও ৫ টি দেশ যুক্ত হয়েছে (নতুন ৫টি দেশ ইরান, সৌদি আরব্‌, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন ও কাতার)। বর্তমানে এই সংগঠন হয়েছে  ১৩ টি দেশ আর সকল দেশ ১৩টি করে দেয়া নামের তালিকা এখন ও প্রকাশ হইনি। 

ভারতের দিল্লি মৌসুম ভবনে সংস্থাটির আঞ্চলিক অফিস। 
(Image courtesy of the World Meteorological Organization)
The World Meteorological Organization Tropical Cyclone Programme is tasked to establish national and regionally coordinated systems to ensure that the loss of life and damage caused by tropical cyclones are reduced to a minimum.

The following table is a list of the Regional Specialized Meteorology Centers (RSMC) and Tropical Cyclone Warning Centers (TCWC) participating in the WMO Tropical Cyclone Programme.

	Region
	Description
	Links to Centers (RSMC and TCWC)

	I-II
	Atlantic and
Eastern Pacific
	U.S. National Hurricane Center (RSMC Miami)

	III
	Central Pacific
	U.S. Central Pacific Hurricane Center (RSMC Honolulu)

	IV
	Northwest Pacific
	Japan Meteorological Agency (RSMC Tokyo)

	V
	North Indian Ocean
	India Meteorological Department (RSMC New Delhi)

	VI
	Southwest Indian Ocean
	Météo France (RSMC La Réunion)

	VII-XI
	Southwest Pacific and
Southeast Indian Ocean
	VII: Australian Bureau of Meteorology (TCWC Perth)
VIII: Indonesian Agency for Meteorology (TCWC Jakarta)
IX: Australian Bureau of Meteorology (TCWC Darwin)
X: Papua New Guinea (TCWC Port Moresby)
XI: Australian Bureau of Meteorology (TCWC Brisbane)

	XII-XIII
	South Pacific
	XII: Fiji Meteorological Service (RSMC Nadi)
XIII: Meteorological Service of New Zealand, Ltd. (TCWC Wellington)

	বেসিন এবং তদারককারী সংস্থা

	বেসিন
	বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার অধীনস্থ আবহাওয়া বিভাগ

	উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
	ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার

	উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর
	ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার এবং সেন্ট্রাল প্যাসিফিক হারিকেন সেন্টার

	উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর
	জাপান আবহাওয়া সংস্থা

	উত্তর ভারত মহাসাগর
সংস্থাটির নামঃ নর্দান ইন্ডিয়ান ওসেন সাইক্লোন,
অফিসঃ দিল্লি মৌসুম ভবন
	প্যানেল দেশসমূহঃ ভারত, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওমান, মায়ানমার ও থাইল্যান্ড- আবহাওয়া বিভাগ+ নতুন ৫টি দেশ ইরান, সৌদি আরব্‌, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন ও কাতার। বর্তমানে ১৩টি দেশ নিয়ে এই সংগঠন

	দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর
	জয়েন্ট টাইফুন ওয়ার্নিং সেন্টার

	দক্ষিণ পূর্ব ভারত মহাসাগর
	ব্যুরো অফ মিটিওরলজি (অস্ট্রেলিয়া)

	দক্ষিণ পশ্চিম ভারত মহাসাগর
	মিটিও ফ্রান্স


